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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি ᏕᎸ8Ꮼ
লাথি মেরে দূর করে দিয়ে মনের মতো আরেকটা বউ সে আনতে পারত না ? বউ যেন এতই দামি যে ব্যাটাছেলে আরও দু-চারটে বউ পোষার মতো টাকা খরচ করবে, শরীর নষ্ট করবে, একটা বউয়ের জন্য ! কোন নিজেকে বাড়াস ভাই, নিজেকে ভঁাড়াসা ? সোজা কথা বঁকা করে নিয়ে কেন মিছে অশান্তি সৃষ্টি করিস ?
সাধনা মৃদুস্বরে বলে, সোজা কথাটা কী ?
সোজা কথাটা হল, রাখালবাবুর মতো লোক যখন হঠাৎ মদ ধরেছে, এমনিতে নিশ্চয় কিছু হয়েছে মানুষটার, ধাক্কা সামলাতে প্ৰাণাস্ত হচ্ছে। ঘরে কোথায় একটু শাস্তি দিবি, ঠিক উলটোেটা করছিস--শত্ৰুতা জুড়েছিস !
কিছু হয়ে থাকলে বলবে না। আমায় ?
তেমন ব্যবহার করলে হয়তো বলত। ভালোবাসা থাকলেই পুরুষমানুষ সব সময় সব কথা কি বউকে বলে ? বউকে ভয়ভাবনার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেও অনেক সময় অনেক কথা চেপে যায়। জানার সাধ থাকলে অবিশ্যি পেটের কথা বার করতে কতক্ষণ ?
সাধনা তিক্ত সুরে বলে, সে তুমি পাের। তোমাদের সে সম্পর্ক বজায় আছে। আমরা বিগড়ে গিয়েছি। একেবারে।
তোমরা বিগড়ে যাওনি। তোমাদের সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটাই হয়েছে মুশকিল। রাখালবাবু আপিস করছেন বিড়ির দোকানে, ঘরসংসার ফেলে বউ মানুষ তুমি বাইরে করছ ধিঙ্গিাপন-এ সব কি আর মিছিমিছি ঘটেছে ? দিনকালটাই গেছে। বিগড়ে, তোমরা খাপ খােচ্ছ না। তোমরাও বিগড়ে গেলে তো ভাবনাই ছিল না, দিব্যি খাপ খেয়ে যেতে !
অবস্থা বদলে গেছে। নতুন অবস্থার সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছে না।
এই কথা তাকে শুনিয়ে গেল বাসন্ত্ৰী! তার এই অনেকদিনের জানা কথাটা ! এমনভাবে শুনিয়ে গেল যেন আসল অপরাধটা অবস্থার, সব কিছুর জন্য দায়ি পরিবর্তনটা, তাদের খাপ খাওয়াবার অক্ষমতা নয় ।
কথাটা সত্য এবং সহজ। বাসন্তী পর্যন্ত এটা ধরতে পেরেছে। মধ্যবিত্ত হিসাবে তাদের জীবনে ভাঙনটা অবশ্যম্ভাবী, নীচের স্তরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাকার তাদের হতেই হবে, কিন্তু সেটা এমন কদৰ্য কুৎসিত প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই ঘটতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই !
ভাঙনের বাস্তবতা সুখকর হয় না, হতে পারে না, তা জানে সাধনা। মধ্যবিত্তের অনেক মিথ্যা স্বপ্ন ও কল্পনা, বিশ্বাস ও ধারণা, অবাস্তব আবাম বিলাস ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া রীতিমণে শাদনাদায়ক হবেই।
যদিও ভাঙার সঙ্গে গাড়াও চলে, নতুন সম্পর্কের মধ্যে জীবন আরও ছড়ানো ও জমাট হয়, নতুন আশা জীবনের আনন্দ ও সার্থকতার নতুন বুপ চিনিয়ে দেয়।
কিন্তু এতো তা নয়। এ ভাঙনে মিশেছে অকথ্য মিথ্যা ও ফাকি, অকারণ কুৎসিত বিড়ম্বনা ! দেশ জুড়ে গায়ের জোরে যেভাবে বিষাক্ত করা হয়েছে। জীবনকে, তারাও তার ভাগীদার হয়েছে। বইকী !
এই বিকৃত অমানুষিক অবস্থােটা তাদের ভদ্র জীবনে রূপান্তর ঘটাবার জন্য অপরিহার্য ছিল না। এবং তাদের ভেঙে নতুন মানুষ করার প্রয়ােজনেও এ অবস্থা সৃষ্টি হয়নি!
ভাঙন নয়। এই অবস্থাটাই অসহ্য হয়েছে তাদের। রাখাল শুধু বেকার হয়নি বিনা দোষে, শুধু অর্থাভাবই ঘটেনি। তাদের-রাখাল আজ শুধু অনভ্যস্ত উপায়ে জীবিকাই অর্জন করছে না।--তখন
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